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সার সংক্েষপ

মানুেষর মর্যাদার একিট মূল্যবান িদক হল েস মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক সর্বজনীন প্রিতিনিধত্ব লাভ কেরেছ। হযরত
আদম  (আ.)  সকল  মানবীয়  মর্যাদার  অিধকারী  িহসােব  এক্েষত্ের  েফেরশতােদর  সামেন  উপস্থািপত  হেয়েছন।  মানুষেক  এ
প্রিতিনিধত্েবর জন্য মেনানয়েনর েপছেন যুক্িত িহসােব মহান আল্লাহর (পিবত্র) নামসমূহ সম্পর্েক তাঁর অবগিতর
িবষয়িট  পিবত্র  কুরআেন  উল্িলিখত  হেয়েছ।  ইসলামী  জ্ঞােনর  উৎসসমূেহ  আল্লাহর  নামসমূহ  বলেত  অদৃশ্য  জগৎ  ও  তার

রহস্যময় ভাণ্ডারই উদ্েদশ্য।

মানুেষর এ ঐশী প্রিতিনিধত্ব পৃিথবীেত সীমাবদ্ধ নয়;বরং েস পৃিথবী ও আকাশমণ্ডলী সর্বত্রই আল্লাহর খিলফা বা
প্রিতিনিধ  িহসােব  দািয়ত্বপ্রাপ্ত।  প্রিতিনিধত্েবর  দৃষ্িটেত  তার  মধ্েয  উপাস্য  (ইলাহ্)  হওয়া  ও  িনরঙ্কুশ

শ্েরষ্ঠত্েবর দািবদার হওয়া ব্যতীত স্রষ্টার সকল গুণবাচক ৈবিশষ্ট্য রেয়েছ।

পূর্ণ  মানব  (ইনসােন  কােমল)  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  সমুজ্জ্বল  নমুনা  ও  দৃষ্টান্ত  িহসােব  আল্লাহর  সুন্দরতম
(গুণবাচক)  নামসমূেহর  পূর্ণ  প্রকাশস্থল।  েস  সমগ্র  অস্িতত্ব  জগেত  (বস্তু  ও  অবস্তু  উভয়  জগেত)  মহান  আল্লাহর
প্রিতিনিধ  এবং  সামগ্িরক  শক্িত  ও  ক্ষমতার  অিধকারী।  েস  আল্লাহর  সরাসির  প্রিতিনিধ  এবং  অন্য  পূর্ণ  মানবরা

তাঁর মাধ্যেম আল্লাহর প্রিতিনিধ।

মানুেষর  ঐশী  েখলাফত  বা  প্রিতিনিধত্েবর  মূল  িভত্িত  হল  আল্লাহর  পূর্ণতম  নামসমূহ  সম্পর্েক  তার  জ্ঞান  ও
েসগুেলার  প্রকাশস্থল  হওয়া।  েযেহতু  মহান  আল্লাহ  অসীম  এবং  তাঁর  সকল  ৈবিশষ্ট্যই  অসীম  েসেহতু  মানুেষর  এ
প্রিতিনিধত্ব  লাভ  সৃষ্িটজগেত  আল্লাহর  ক্ষমতা  ও  অস্িতত্বগত  সীমাবদ্ধতার  কারেণ  নয়;বরং  েয  অস্িতত্ব  জগেতর
ওপর  ঐশী  মানেবর  প্রিতিনিধত্ব  রেয়েছ  আল্লাহর  অনুগ্রহ  ধারেণর  ক্েষত্ের  েসিটর  (অস্িতত্বজগেতর)  অক্ষমতা  ও
সীমাবদ্ধতাই  এ  ঐশী  মানেবর  প্রিতিনিধত্েবর  কারণ।  প্রকৃতপক্েষ  আল্লাহ্  সকল  িকছুেক  েবষ্টন  কের  আেছন  এবং

িনরঙ্কুশভােব  প্রকািশত।

পূর্ণ মানব আল্লাহর খিলফা বা প্রিতিনিধ িহসােব সমগ্র সৃষ্িটজগতেক অস্িতত্বগত ও িবধানগতভােব পিরচালনাকারী
এবং অবস্তুসত্তাসমূহ (েফেরশতামণ্ডলী) এবং বস্তুসত্তাসম্পন্ন (বস্তুজগেতর) সকল িকছুর িশক্ষক। েস আল্লাহর
মধ্েয  িবলীন  হওয়ার  কারেণ  িনেজ  েকান  সত্তার  অিধকারী  নয়।  এ  ব্যাখ্যার  িভত্িতেত  আল্লাহর  েখলাফত  ও
প্রিতিনিধত্ব  লােভর  ক্েষত্ের  স্তরগত  পর্যায়  রেয়েছ।  প্রিতিট  অস্িতত্ব  যতটুকু  ঐশী  ৈবিশষ্ট্েযর

অিধকারী,প্রিতিনিধত্েবর  ক্েষত্ের  েস  ঐ  অবস্থােন  রেয়েছ।

ভূিমকা

মানুেষর  প্রকৃত  পিরচয়  কী  তা  প্রাচীন  কাল  েথেকই  িবিভন্ন  িচন্তািবদ  ও  িচন্তাধারার  (মতবাদ)  িনকট  আেলাচনার



িবষয় িছল। ইসলাম পূর্ণতম ধর্ম িহসােব এ িবষয়িটর প্রিত সর্বািধক দৃষ্িট িদেয়েছ ও মানুেষর সৃষ্িটর রহস্েযর
পর্দা  উন্েমািচত  কেরেছ।  ইসলাম  মানুষেক  আল্লাহর  প্রিতিনিধত্েবর  মর্যাদায়  অিধষ্িঠত  এক  অস্িতত্ব  িহসােব
তুেল  ধেরেছ।  ইেতাপূর্েব  েকান  ধর্মই  মানুেষর  মর্যাদাপূর্ণ  এ  অবস্থােনর  িবষেয়  এতটা  সূক্ষ্ম  দৃষ্িট  দান

কেরিন।

মানুষ  অস্িতত্বগতভােব  দু’িট  িদেকর  অিধকারী  যার  একিট  হল  তার  ঐশী  ও  আত্িমক  িদক  যার  মাধ্যেম  েস  ঐশী
প্রিতিনিধত্েবর  স্থােন  েপৗঁছায়  এবং  অপর  িদকিট  হল  বস্তুগত  িদক  যার  মধ্েয  মানুেষর  সকল  দুর্বল  িদক  িনিহত।

মানুেষর িনম্নস্তেরর এ িদকিটর কারেণই েফেরশতারা মানুষ সৃষ্িটর েযৗক্িতকতা িনেয় প্রশ্ন কেরিছেলন।

যিদও মানুেষর ঐশী প্রিতিনিধত্েবর সত্তােক েবাঝা ও জানা প্রায় অসম্ভব,তদুপির আমােদর সাধ্যমত এ েগাপন সত্য ও
গুপ্ত  ভাণ্ডারেক১  উদ্ঘাটেনর  েচষ্টা  করা  উিচত  যােত  তার  প্রকৃত  পিরচয়  লােভর  মাধ্যেম  মহান  আল্লাহেক  েচনা
সম্ভব  হয়  এবং  মানুেষর  প্রকৃত  রূপ  দর্শেনর  মধ্েয  মহান  আল্লাহেক  েচনার  িনদর্শনেক  খুঁেজ  পাওয়া  যায়,ফেল  তা
েদেখ আল্লাহর পিরচয় লাভ সম্ভব হয়। মহানবী (সা.) বেলেছন : ‘েয িনেজেক িচনেত েপেরেছ,িনঃসন্েদেহ েস তার প্রভুেক

িচেনেছ।’২

এ পিরিচিত িবিভন্নভােব অর্িজত হেত পাের। কখনও আমরা মানুেষর বস্তুগত রূেপর পিরচয় লাভ করেত চাই,আবার কখনও
তার  আত্িমক  ও  অবস্তুরূেপর  পিরচয়  লােভর  আকাঙ্ক্ষী।  এক্েষত্ের  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  মানুেষর  পিরচয়  লাভ  এ
দৃষ্িটেত  িবেশষ  গুরুত্ব  রােখ  েয,এ  পিরিচিতর  মাধ্যেম  ঐশী  আমানত  রক্ষায়  দািয়ত্বশীল  এবং  মহান  আল্লাহর
নামসমূেহর প্রকাশস্থল হওয়া ও স্রষ্টার িনকটতম স্থােন ও সান্িনধ্েয েপৗঁছার িবষয়িটেক অনুধাবন করা সম্ভব। এ

প্রবন্েধ ইসলােমর দৃষ্িটেত মানুেষর ঐশী প্রিতিনিধত্েবর িবিভন্ন িদক পর্যােলাচনার েচষ্টা করা হেয়েছ।

খিলফা শব্েদর আিভধািনক অর্থ

ওয়ায্ন (গঠনরূপ) ’ــــه অিভধােন খিলফা হল েস-ই েয কারও েপছেন এেসেছ ও স্থলািভিষক্ত হেয়েছ।৩ খিলফা শব্দিট ‘فعيل
ধারণ কেরেছ এবং কর্তৃকারক িনর্েদশ করেত ব্যবহৃত হেয়েছ। এ  শব্দিট সাধারণত পূর্ববর্তী কারও স্থলািভিষক্ত
হওয়া  অর্েথ  ব্যবহৃত  হয়।  িকন্তু  এর  অর্থ  এ  নয়  েয,পূর্ববর্তী  ব্যক্িত  বা  সত্তা  ধ্বংস  বা  িবলীন  হওয়ার  পর

স্থলািভিষক্ত হওয়ার িবষয়িট ঘেটেছ।’৪

ঐশী েখলাফেতর অর্থ

পিবত্র কুরআেন মহান আল্লাহ মানুষেক তাঁর প্রিতিনিধ িহসােব মেনানয়েনর েঘাষণা িদেয় বেলেছন : ‘এবং যখন েতামার
প্রভু েফেরশতােদরেক বলেলন : িনশ্চয় আিম পৃিথবীেত খিলফা (প্রিতিনিধ ও স্থলািভিষক্ত) িনযুক্তকারী। তারা বলল
: আপিন িক েসখােন এমন কাউেক িনযুক্ত করেবন েয িবশৃংখলা সৃষ্িট করেব ও রক্তপাত করেব? অথচ আমরাই েতা আপনার

’গুণগান করিছ। িতিন বলেলন : িনশ্চয় আিম যা জািন েতামরা তা জান না।

সুতরাং  মানুষ  পৃিথবীেত  আল্লাহর  খিলফা  এবং  তােক  এ  গুরুত্বপূর্ণ  দািয়ত্ব  পালেনর  জন্য  উপযুক্ত  ক্ষমতা  ও
েযাগ্যতা  েদয়া  হেয়েছ।



মানুষ পৃিথবীেত আল্লাহর স্থলািভিষক্ত

পিবত্র কুরআেন েয মানুষেক স্থলািভিষক্ত বেল উল্েলখ করা হেয়েছ েসক্েষত্ের মানুষ কার স্থলািভিষক্ত তা িনেয়
মুফাসিসরেদর  মধ্েয  মতেভদ  রেয়েছ।  েকউ  েকউ  মানুষেক  জীন  জািতর  স্থলািভিষক্ত,েকউ  বা  েফেরশতােদর
স্থলািভিষক্ত,েকউ  েকউ  পূর্ববর্তী  মানবজািতর,আবার  েকউ  েকউ  তােক  সকল  সৃষ্িটর  স্থলািভিষক্ত  বেলেছন;িকন্তু
পিবত্র  কুরআেনর  আয়াতসমূহ  ও  হাদীস  েথেক  সুস্পষ্টভােব  প্রমািণত  হয়,মানুষ  পৃিথবীেত  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  এবং
তার  এ  মর্যাদার  কারেণই  ইবিলস  তার  প্রিত  িহংসা  কেরিছল।  মানুষ  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  হওয়ার  সপক্েষ  পিবত্র
কুরআেনর  সূরা  বিন  ইসরাইেলর  ‘িনশ্চয়ই  আিম  আদম  সন্তানেদরেক  সম্মািনত  কেরিছ  এবং  তােদরেক  স্থেল  ও  সমুদ্ের
আেরাহণ কিরেয়িছ এবং তােদরেক পিবত্র িরয্ক (জীিবকা) দান কেরিছ এবং আমরা যােদর সৃষ্িট কেরিছ তােদর অেনেকর

ওপর তােদর শ্েরষ্ঠত্ব িদেয়িছ’-এ আয়াতিট অন্যতম প্রমাণ।

আমরা  পরবর্তীকােল  বর্ণনা  করব  েয,মানুেষর  এ  শ্েরষ্ঠত্ব  ও  ঐশী  মর্যাদা  লােভর  প্রকৃত  কারণ  হল  তার  আল্লাহর
পিবত্র  নামসমূেহর  রহস্য  সম্পর্েক  অবিহিত।  েফেরশতাগণ  তােদর  সকল  মর্যাদার  ৈবিশষ্ট্য  সত্ত্েবও  এ  জ্ঞান
অর্জেন অক্ষম িছেলন এবং একমাত্র হযরত আদম (আ.)-এর িশক্ষায় তাঁরা েস সম্পর্েক অবিহত হন। এ মর্যাদা আল্লাহ
ব্যতীত অন্য েকান সত্তার স্থলািভিষক্েতর মধ্েয েনই এবং তােদর স্থলািভিষক্ত হেয় এ ধরেনর মর্যাদা লাভ সম্ভব

নয়।৫

েতমিন যিদ ‘িনশ্চয় আিম পৃিথবীেত খিলফা িনযুক্তকারী’ আয়াতিটর বাহ্িযক অর্থ ছাড়াও তার পরবর্তী আয়াতগুেলােক
সূক্ষ্ম দৃষ্িটেত েদখা হয় তাহেল আমােদর কােছ স্পষ্ট হেব েয,মহান আল্লাহ িনেজর স্থলািভিষক্ত ও প্রিতিনিধ
িনযুক্িতর  কথা  বলেছন।  কারণ,যিদ  মানুষ  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  না  হয়  তেব  েফেরশতােদর  হযরত  আদমেক  িসজদা  করার
িনর্েদশ  দােনর  েকান  অর্থ  হয়  না।  তদুপির  মহান  আল্লাহ  মানুষ  সৃষ্িটর  পূর্েব  অসংখ্য  প্রাণী  সৃষ্িট

কেরেছন,িকন্তু  তােদর  কাউেক  সৃষ্িটর  সময়ই  প্রিতিনিধ  িনযুক্িতর  কথা  বেলনিন।

এ েথেক প্রমািণত হয় েয,হযরত আদম (আ.) তাঁর শ্েরষ্ঠত্ব প্রমােণর মাধ্যেম আল্লাহর খিলফা বা প্রিতিনিধ িহসােব
মেনানীত  হন।  মহান  আল্লাহ  যখন  তাঁেক  তাঁর  নামসমূহ  িশক্ষা  িদেলন  এবং  েফেরশতারা  তাঁর  শ্েরষ্ঠত্ব  বুঝেত
পারেলন তখনই িতিন তােদরেক িসজদা করার িনর্েদশ িদেলন। কারণ,েকবল আল্লাহর প্রিতিনিধ তাঁর নামসমূহ সম্পর্েক

অবিহত হেত সক্ষম ও তাঁর গুণাবিলর পূর্ণ প্রকাশস্থল হেয়েছন।

মহান  আল্লাহ  হযরত  আদম  (আ.)-েক  সৃষ্িট  ও  তাঁর  মধ্েয  রূহ  ফুঁেক  েদওয়ার  মাধ্যেম  তাঁেক  পৃিথবীেত  িনেজর
স্থলািভিষক্ত  করেত  মনস্থ  করেলন  যােত  িতিন  তাঁর  নামসমূহ  ও  গুণাবিলর  প্রকাশ  ঘটােত  পােরন।  আল্লাহ  তাঁর
নামসমূহ  িশক্ষা  দােনর  মাধ্যেম  তাঁেক  সকল  সৃষ্িটর  ওপর  প্রাধান্য  িদেলন,পূর্ণ  মানবেদর  সৃষ্িট  জগেতর  ওপর

কর্তৃত্ব দান করেলন এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃিথবীেক তাঁেদর অনুগত করেলন।

ঐশী প্রিতিনিধত্ব মানবজািতর জন্য িনর্িদষ্ট

আেলাচ্য আয়ােতর খিলফার পদিট িক শুধু হযরত আদম (আ.)-এর জন্য িনর্িদষ্ট নািক অন্যরাও তার অন্তর্ভুক্ত এ িবষেয়
: মুফাস্িসরেদর মধ্েয মতিভন্নতা রেয়েছ। আমরা এখােন এ মতগুেলা পর্যােলাচনা ও িবশ্েলষণ করব



১.  একদল  মুফাস্িসর  স্থলািভিষক্েতর  পদিট  হযরত  আদম  (আ.)-এর  জন্য  িনর্িদষ্ট  বেলেছন।  তাঁেদর  মেত  অন্য  েকউ  এ
প্রিতিনিধত্েবর অিধকারী নয়।৬

২. কারও কারও মেত হযরত আদম (আ.) ছাড়াও অন্যান্য পুণ্যবান মানব ঐশী প্রিতিনিধত্েবর অিধকারী।

৩. েকউ েকউ বেলেছন,সকল পিরশুদ্ধ মুিমন ঐশী প্রিতিনিধত্ব লাভ কেরেছন।

৪. েকান েকান মুফাস্িসেরর মেত সকল মানুষ,এমনিক কােফর ও মুশিরকরাও ঐশী েখলাফেতর অিধকারী।৭

৫.  েকউ েকউ বেলেছন,এ েখলাফত মানবজািতর জন্য িনর্িদষ্ট,তেব প্রত্েযক মানুষই পূর্ণতার েয পর্যােয় রেয়েছ েস
অনুপােত ঐশী প্রিতিনিধত্েবর অিধকারী।৮

মানুেষর ঐশী প্রিতিনিধত্েবর মানদণ্ড হল মহান আল্লাহর সুন্দর নামসমূেহর রহস্য সম্পর্েক অবগিত এবং মানুষ তা
অর্জেনর  েযাগ্যতা  অনুযায়ী  পূর্ণতার  অিধকারী।  অর্থাৎ  মানুষ  আল্লাহর  নাম  সম্পর্িকত  জ্ঞােন  যত  েবিশ
প্রকৃতস্থ  হেব  তার  মধ্েয  তত  েবিশ  পূর্ণতা  সৃষ্িট  হেব।  প্রিতিট  ব্যক্িতর  মধ্েয  আল্লাহ  পিরিচিতর  পর্যায়
িহসােব পূর্ণতা িবদ্যমান। েয ব্যক্িত তার ঐশী পিরিচিতর জ্ঞানেক বাস্তব রূপ দান করেব ও সুপ্ত অবস্থা েথেক
কার্যকর  অবস্থায়  পিরণত  করেব  েস  আরও  পূর্ণতার  িদেক  ধািবত  হেব  এবং  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  ক্েষত্েরও  উচ্চতর
পর্যােয়  উন্নীত  হেব।  সুতরাং  আল্লাহর  নােমর  পিরিচিত  ও  মানিবক  পূর্ণতার  পিরবর্তেনর  সােথ  সােথ  ঐশী

প্রিতিনিধত্েবর  পর্যােয়ও  পিরবর্তন  ঘেট।

মতসমূেহর পর্যােলাচনা

প্রথম মত : এ মত অনুযায়ী ঐশী প্রিতিনিধত্েবর িবষয়িট হযরত আদম (আ.)-এর জন্য িনর্িদষ্ট। িকন্তু এ মতিট কেয়কিট
কারেণ  গ্রহণেযাগ্য  নয়।  আমরা  প্রমাণ  করব  েয,এ  পদিট  হযরত  আদম  (আ.)-এর  জন্য  িনর্িদষ্ট  নয়;বরং  মানবজািত
সার্িবকভােব  এ  পেদর  উপযুক্ত।  তেব  হযরত  আদম  (আ.)-েক  এ  ঐশী  মর্যাদার  প্রতীক  িহসােব  েফেরশতােদর  সামেন

:  উপস্থাপন  করা  হেয়িছল।  এ  িবষেয়  মহানবী  (সা.)  বেলন

যখন মহান আল্লাহ আদমেক সৃষ্িট করেলন তখন আমােক ও  আমার বংশধরেক তার ঔরেস স্থাপন করেলন এবং েফেরশতােদরেক‘
আমােদর  সম্মােন  তাঁেক  িসজদা  করার  িনর্েদশ  িদেলন।  এ  িসজদা  আল্লাহর  জন্য  ইবাদাত  এবং  আদেমর  জন্য  সম্মান

প্রদর্শন  ও  আনুগত্েযর  স্বীকৃিত  স্বরূপ  িছল  এবং  তা  এ  কারেণ  েয,আমরা  তাঁর  ঔরেস  িছলাম।’৯

: প্রথম মতিট িনম্েনাক্ত কারেণ গ্রহণেযাগ্য নয়

প্রথমত আরিব ব্যাকরেণ যখন েকান শব্দ কর্তৃবাচ্েয ব্যবহৃত হয় তখন তা অব্যাহত অর্থ বহন কের। আেলাচ্য আয়ােত
‘আিম  পৃিথবীেত  খিলফা  িনযুক্তকারী’  বাক্েয  িনযুক্তকরেণর  িবষয়িট  অব্যাহত  ইঙ্িগত  করেছ  যা  হযরত  আদেমর  পেরও

অব্যাহত থাকেব।

দ্িবতীয়ত  সূরা  হজ্েবর  ৬৫  নং  আয়াতসহ  পিবত্র  কুরআেনর  েয  সকল  আয়ােত  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  পৃিথবীর  সকল  িকছু



মানবজািতর অধীন ও অনুগত করার কথা বলা হেয়েছ তােত সমগ্র মানবজািতেকই অন্তর্ভুক্ত করা হেয়েছ,কাউেক িবেশষািয়ত
করা  হয়িন  এবং  মানুষ  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  িহসােবই  এ  অিধকার  লাভ  কেরেছ।  অেনক  হাদীেসও  পৃিথবীেক  সব  মানুেষর

েসবায় িনেয়ািজত করার কথা বলা হেয়েছ।

তৃতীয়ত মানুেষর ঐশী প্রিতিনিধত্েবর মানদণ্ড হল আল্লাহর সুন্দর নামসমূেহর পিরচয় জানা এবং এ িবেশষত্ব শুধু
হযরত আদম (আ.)-এর জন্য নয়; বরং অন্যান্য মানুষও ধর্মীয় িশক্ষা ও প্রিশক্ষেণর ছায়ায় ঐ নামগুেলােক বক্েষ ধারণ

ও কর্েম বাস্তবািয়ত কের ঐশী েখলাফেতর মর্যাদায় েপৗঁছেত পাের।

চতুর্থত সূরা আরােফর ‘প্রকৃতপক্েষ আিম েতামােদর সৃষ্িট কেরিছলাম,অতঃপর েতামােদর আকৃিত দান কেরিছলাম এবং
এরপর েফেরশতােদর আদমেক িসজদা করেত বেলিছলাম’-এ আয়ােত সকল মানুষেক লক্ষ্য কের সম্েবাধন েথেক েবাঝা যায় ঐ
মর্যাদা  হযরত  আদেমর  জন্য  িনর্িদষ্ট  িছল  না  এবং  তাঁেক  মানবজািতর  প্রিতিনিধ  ও  আদর্শ  িহসােব  েফেরশতােদর

সামেন  উপস্থাপন  কের  িসজদা  করেত  বলা  হেয়িছল।

পঞ্চমত আহেল বাইেতর পিবত্র ইমামেদর সূত্ের বর্িণত হেয়েছ,পৃিথবী কখনও আল্লাহর প্রিতিনিধিবহীন থাকেব না এবং
আদেমর  সন্তানেদর  মধ্য  েথেক  িনষ্পাপ  ব্যক্িতেদর  েকউ  না  েকউ  এ  প্রিতিনিধ  িহসােব  থাকেবন।  এ  েথেক  েবাঝা

যায়,হযরত  আদম  ব্যতীত  অন্যরাও  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  ও  স্থলািভিষক্ত।

এছাড়া েকান েকান হাদীেস আল্লাহর প্রিতিনিধত্ব সম্পর্িকত আয়ােতর মেনানীত ব্যক্িতরা হযরত আদম (আ.) ও পূর্ণ
মানবগণ বেল উল্িলিখত হেয়েছ। িকন্তু এ সম্পর্িকত হাদীসসমূহ পর্যােলাচনা করেল েদখা যায় েসগুেলােত হযরত আদম
(আ.)  ও  অন্যান্য  পূর্ণমানেবর  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  িবষয়িট  ইশারা  করেলও  অন্যেদর  তােত  অন্তর্ভুক্ত  হওয়ােক

:  প্রত্যাখ্যান  কেরিন।  এ  সম্পর্েক  আয়াতুল্লাহ্  জাওয়াদী  আমুলী  বেলন

ঐশী প্রিতিনিধত্েবর িবষয়িটেক পূর্ণ মানবেদর জন্য িনর্ধািরত হওয়ার ধারণািট িবশ্েবর সৃষ্িটগত (তাকভীনী) ও‘
িবধানগত (তাশরীয়ী) ব্যবস্থার মধ্েয পার্থক্য না করার কারেণ ঘেটেছ। কারণ,িবশ্েবর িবিধ-িবধানগত ব্যবস্থায়
খিলফা  ও  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  জন্য  অেনক  শর্ত  রাখা  হেয়েছ,েযমন  সত্যবািদতা,িবশ্বস্ততা,পিবত্রতা,পাপ  েথেক
মুক্ত  থাকা  ইত্যািদ।  িকন্তু  সৃষ্িটগত  ব্যবস্থায়  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  জন্য  যা  প্রেয়াজন  তা  হল
সৃষ্িটশীলতা,আল্লাহর  নামসমূহেক  িনেজর  অভ্যন্তের  প্রিতফিলত  করার  প্রচ্ছন্ন  েযাগ্যতা  ইত্যািদ।  যিদও
রক্তপাত,িবশৃংখলা  সৃষ্িট,শস্যক্েষত্র  ধ্বংস,জীবজন্তু  হত্যা  করা  ইত্যািদ  কর্ম  অবশ্যই  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর
সােথ অসামঞ্জস্যশীল কাজ। িকন্তু এরূপ কর্ম করা মানুেষর অকৃতজ্ঞতা ও িনেজর মর্যাদার অসম্মােনর পিরচয় বহন
কের।  তেব  তার  অর্থ  এটা  নয়  েয,সার্িবকভােব  সকল  মানুেষর  জন্য  সৃষ্িটগতভােব  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  মর্যাদা

িনর্ধািরত  হয়িন।’১০

েকউ  েকউ  সকল  মানুেষর  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  িবষয়েক  খণ্ডেনর  জন্য  স্রষ্টার  সঙ্েগ  মানুেষর  অিমেলর  িবষয়েক
উপস্থাপন কেরেছন। তােদর মেত েকউ কারও প্রিতিনিধ হেত হেল তােদর উভেয়র মধ্েয ৈবিশষ্ট্েযর ক্েষত্ের অবশ্যই
িমল থাকেত হেব। িকন্তু সকল মানুেষর মধ্েয ঐশী পূর্ণতার গুণাবলী সম্পূর্ণ মাত্রায় থাকা সম্ভবপর নয়। তাই েয
সকল মানুেষর মধ্েয একিট িনর্িদষ্ট মাত্রা পর্যন্ত পূর্ণতার গুণ রেয়েছ েযমন মুিমন ও আত্মসংযমী ব্যক্িতরা
তারাও একিট পর্যায় পর্যন্ত ঐশী প্রিতিনিধ িহসােব গণ্য হেত পােরন এবং পূর্ণতম মানুষ আল্লাহর পূর্ণতম খিলফা



ও প্রিতিনিধ। এ পূর্ণতম মানুষ আল্লাহর প্রথম সৃষ্িট বা তাঁর গুণাবিলর প্রথম প্রকাশ িহসােব আিবর্ভূত হন।

এ মেতর পর্যােলাচনায় বলা যায়,ঐশী প্রিতিনিধত্েবর বাস্তব নমুনা ও দৃষ্টান্ত িহসােব উপস্থািপত হওয়ার িবষয়িট
অন্য  মানুেষর  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  প্রচ্ছন্ন  েযাগ্যতার  অিধকারী  হওয়ােক  নাকচ  কের  না।  কারণ,তারা  বর্তমােন
প্রচ্ছন্ন  ক্ষমতার  অিধকারী  হেলও  পরবর্তীকােল  ঐশী  পূর্ণতার  ৈবিশষ্ট্যগুেলােক  কার্যকর  রূপ  িদেত  পাের।
তােদর মধ্েয এ ৈবিশষ্ট্যিট সুপ্ত আকাের পূর্ণমাত্রায় িবদ্যমান িবধায় সৃষ্িটগতভােব তারা প্রিতিনিধত্েবর

েযাগ্যতাসম্পন্ন।১১

চতুর্থ মেতর সমর্থকরা তাঁেদর মেতর সপক্েষ কেয়কিট যুক্িত উপস্থাপন কেরেছন।

প্রথমত েকান েকান হাদীেস এেসেছ েয,আল্লাহ েফেরশতােদর সমেবত কের মানুেষর নামােযর ইমামতী করার িনর্েদশ িদেল
েফেরশতারা  মানুেষর  ইমাম  হেত  অস্বীকৃিত  জানােলন।  এরূপ  হাদীস  েথেক  বলা  যায়  সকল  মানুষ  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর

অিধকারী।

তাফসীের নুরুস সাকালাইেন হযরত িজবরাঈল (আ.) েথেক বর্িণত হেয়েছ,িতিন বেলন : ‘েযিদন েথেক আমরা হযরত আদম (আ.)-েক
িসজদা করার িনর্েদশপ্রাপ্ত হেয়িছ েসিদন েথেক আমরা মানুেষর অগ্রগামী হই না।’১২

সূরা আরােফর ১১ নং আয়াত েযখােন সমগ্র মানবজািতেক সম্েবাধন কের হযরত আদেমর িসজদার িবষয়িট উল্িলিখত হেয়েছ তা
েথেক েবাঝা যায়,হযরত আদম (আ.) প্রতীকীভােব মানবজািতর প্রিতিনিধত্ব কেরেছন।

চতুর্থ  মতিটর  সপক্েষ  েয  বর্ণনাগুেলা  আনা  হেয়েছ  তা  সকল  মানুেষর  জন্য  প্রচ্ছন্নভােব  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর
মর্যাদা রেয়েছ বেল প্রমাণ কের এবং এ িবষয়িট েয হযরত আদম (আ.) ও অন্যান্য পূর্ণ মানবেদর জন্য সীমাবদ্ধ নয় তাও
প্রাসঙ্িগকভােব বর্ণনা কের;িকন্তু কারও জন্যই ঐশী প্রিতিনিধত্েবর িবষয়িট কার্যকর রূেপ বাস্তেব রেয়েছ তা

প্রমাণ কের না।১৩

পঞ্চম  মত  অনুযায়ী  মানুেষর  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  মানদণ্ড  হল  ঐশী  নামসমূহ  সম্পর্েক  অবিহিত  অর্থাৎ  আল্লাহর
খিলফা  তাঁর  সুন্দর  নামসমূেহর  প্রকাশস্থল।  েকান  েকান  সৃষ্িট  আল্লাহর  িবেশষ  িকছু  নামেক  ধারণ  কের।  তারা
আংিশক  প্রিতিনিধত্েবর  অিধকারী।  অন্যভােব  বলা  যায়  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  িবষয়িট  অস্িতত্বগতভােব  পূর্ণতার
সােথ  সম্পর্িকত  এবং  তার  িবিভন্ন  পর্যায়  রেয়েছ।  তার  পূর্ণতম  পর্যায়  পূর্ণতম  মানেবর  জন্য  িনর্িদষ্ট।

অন্যান্য  পূর্ণ  মানব  ও  পিরশুদ্ধ  ব্যক্িত  তাঁর  েথেক  িনম্েনর  পর্যােয়  রেয়েছন।

সুতরাং ঐশী েখলাফেতর িবষয়িট হযরত আদম (আ.)-এর জন্য িনর্িদষ্ট নয় এবং তা অন্যান্য পূর্ণ মানব ও পুণ্যাত্মা
ব্যক্িতেদর  মধ্েযও  সীমাবদ্ধ  নয়;বরং  সাধারণভােব  সমগ্র  মানবজািতও  প্রিতিনিধত্েবর  েযাগ্যতা  রােখ;এ
ৈবিশষ্ট্য প্রচ্ছন্নভােব তােদর সবার মধ্েয িবদ্যমান। তেব প্রত্েযক ব্যক্িতই আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূেহর
যতটুকু িনেজ ধারণ কেরেছ ও যতটুকু পূর্ণতা অর্জন কেরেছ েস বাস্তেব ঐ পর্যােয়র ঐশী প্রিতিনিধত্েবর অিধকারী

হেয়েছ।

(চলেব)



টীকা ও তথ্যসূত্র

১. মহান আল্লাহ হাদীেস কুদসীেত বেলন : ‘আিম গুপ্ত ভাণ্ডার িছলাম এবং িনেজেক পিরিচত করােত চাইলাম। তাই জগৎ
;(সৃষ্িট করলাম যােত আমােক িচনেত পাের।’ (আল্লামা বােকর মাজিলসী,িবহারুল আনওয়ার,৮৪তম খণ্ড,পৃ. ১৯৮

;২. িবহারুল আনওয়ার,আল্লামা মুহাম্মাদ বােকর মাজিলসী,২য় খণ্ড,পৃ. ৩২,মুয়াসসাসা আল ওয়াফা,ৈবরুত,১৪০৩ িহজরী

৩.  মুফরাদাতু  আলফািজল  কুরআন,রােগব  ইসফাহানী,দারুল  কালাম  ওয়াদ  দারুস  সািময়া,দােমস্ক,১৪১৬  িহজরী,শব্দমূেলর
;আেলাচনা দ্রষ্টব্য

৪.  আযওয়াল  বায়ান  িফ  ইযািহল  কুরআন  িবল  কুরআন,মুহাম্মদ  আিমন  ইবেন  মুহাম্মাদ  মুখতার,গেবষণা  ও  পিরবর্ধন  :
;মুহাম্মদ  সািলম,দারুল  ইয়াহিয়হা,ৈবরুত

৫.  তাসনীম,তাফসীের  কুরআেন  কািরম,আয়াতুল্লাহ্  জাওয়াদী  আমুলী,৩য়  খণ্ড,পৃ.  ৬০,মারকােয  নাশের  ইসরা,েকাম,১৩৮০
;ফারিস  সাল

৬.  তাফসীের  কাশশাফ,আল্লামা  মাহমুদ  ইবেন  উমর  যামাখশারী,১ম  খণ্ড,পৃ.  ২২৪,ৈবরুত,দারুল  িফকর,১৩৯৭
িহজরী;জাওয়ােময়ুল  জােম  িফ  তাফসীিরল  কুরআন,ফাযল  ইবেন  হাসান  আত্  তাবারসী,১ম  খণ্ড,পৃ.  ১৭৬,ৈবরুত,দারুল
আজওয়া,১৪০৮  িহজরী;মাজমাউল  বায়ান  িফ  তাফসীিরল  কুরআন,আল্লামা  তাবারসী,১ম  খণ্ড,পৃ.  ৪১,ৈবরুত,দারুত  তুরাস  ওয়া

;মুয়াসসাতুত তািরখ,১৪১২ িহজরী

৭. আত তাফসীরুল কাশশাফ,মুহাম্মাদ জাওয়াদ মুগিনয়া,১ম খণ্ড,পৃ. ৮০,দারুল ইল্ম িলল মালাইন,ৈবরুত,১৯৯০; তাফসীরুল
;মানার,মুহাম্মাদ রিশদ েরযা,১ম খণ্ড,পৃ. ২৫৮,দারুল িযকর,১৪১৪ িহজরী

৮.  তাসনীম,আয়াতুল্লাহ্  জাওয়াদী  আমুলী,৩য়  খণ্ড,পৃ.  ৪০;আল  িমযান  িফ  তাফসীিরল  কুরআন,আল্লামা  সাইয়্েযদ
মুহাম্মাদ হুসাইন তাবাতাবায়ী,অনুবাদ : আয়াতুল্লাহ্ মাকােরম িশরাজী,১ম খণ্ড,পৃ. ১৫৮,বুিনয়ােদ এলমী ওয়া েফকির
আল্লামা তাবাতাবায়ী,১৩৭০ ফারিস সাল,আল্লামা তাবাতাবায়ী এ মেতর সপক্েষ পিবত্র কুরআেনর সূরা আরাফ : ৬৮,সূরা

;ইউনুস : ১৪ এবং নাহল ৬২ নং আয়াতেক প্রমাণ িহসােব উপস্থাপন কেরেছন

;৯. িবহারুল আনওয়ার,আল্লামা মুহাম্মাদ বােকর মাজিলসী,১৮তম খণ্ড,পৃ. ৩৪৬,ৈবরুত,মুয়াসেসসাতুল ওয়াফা,১৪০৩ িহজরী

১০.  শায়খ  আবেদ  আলী  ইবেন  জুমআ  আরুসী,হুয়াইজী,নুরুস  সাকালাইন,েকাম,ইনিতশারােত  ইসমাঈলীয়ান,১৪১৫  িহজরী,১ম
খণ্ড,পৃ. ৫১,হাদীস নং ৮০; বাহরানী,সাইয়্েযদ হােশম,তাফসীের বুরহান,েকাম,ইনিতশারােত ইসমাঈলীয়ান,১৪১৭ িহজরী,১ম

;খণ্ড,পৃ. ৭৩,হাদীস নং ২

;১১. উসূেল কাফী,আল্লামা কুলাইনী,েতহরান,দারুল কুতুব আল ইসলািময়া,১৩৮৮ িহজরী,১ম খণ্ড,পৃ. ১৭৮ ও ১৭৯

;১২. তাসনীম,আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী,৩য় খণ্ড,পৃ. ৪৯



১৩. প্রাগুক্ত,তাসনীম,৩য় খণ্ড,পৃ. ৪৬।

 


